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তাওহীদ ও মােরফাত

নাহজুল  বালাগার  অন্যতম  েমৗিলক  অধ্যায়  স্রষ্টাতত্ত্ব  ও  অিধিবদ্যার  সােথ  সংশ্িলষ্ট  িবষয়ািদ।  সমগ্র
খুতবা,পত্র  ও  সংক্িষপ্ত  বাণীেত  প্রায়  ৪০  বার  এ  সব  িবষেয়  আেলাচনা  হেয়েছ।  অবশ্য  এ  সব  ক্েষত্ের  কিতপয়
সংক্িষপ্ত বাক্য িবদ্যমান রেয়েছ। তেব প্রধানত এ সব ক্েষত্ের কেয়ক ছত্র এবং কখেনা কখেনা কেয়ক পৃষ্ঠাব্যাপী

হযরত আলী (আ.)-এর বক্তব্য ও বাণী পিরলক্িষত হয়।

নাহজুল বালাগার তাওহীদ সংক্রান্ত আেলাচনাগুেলােক এ গ্রন্েথর সবেচেয় িবস্ময়কর আেলাচনা বেল গণ্য করা সম্ভব।
েকান প্রকার অিতশেয়াক্িত ছাড়াই এ সব আেলাচনা অবতারণা করার সামগ্িরক অবস্থা ও শর্ত িবেবচনা করেল এগুেলা েয

আসেলই িবস্ময়কর ও অেলৗিকক তা স্পষ্ট হেয় যায়।

এ ক্েষত্েরও নাহজুল বালাগার আেলাচনাগুেলা খুবই ৈবিচত্র্যপূর্ণ। মহান আল্লাহর সৃষ্িটকর্ম,অস্িতত্বজগৎ এবং
প্রজ্ঞা  সম্পর্েক  নাহজুল  বালাগার  একিট  অংেশ  গেবষণাধর্মী  আেলাচনার  অবতারণা  করা  হেয়েছ।  কখেনা  কখেনা
নেভামণ্ডল ও পৃিথবীর সার্িবক ব্যবস্থা সম্পর্েক এ অংেশ আেলাচনা করা হেয়েছ। আবার কখেনা কখেনা বাদুড়,ময়ূর
অথবা  িপপীিলকার  মেতা  িনর্িদষ্ট  েকান  প্রাণীও  আেলাচনার  িবষয়বস্তু  হেয়েছ।  মহান  আল্লাহর  সৃষ্িটকর্েমর
িনদর্শনসমূহ অর্থাৎ প্রাণী ও অস্িতত্বময় সত্তাসমূেহর সৃষ্িট প্রক্িরয়ায় সুষ্ঠু ঐশী পিরকল্পনা এবং লক্ষ্য
ও  উদ্েদশ্েযর  প্রিত  ঐশী  দৃষ্িট  ও  মেনােযােগর  ভূিমকা  ও  প্রভাব  সম্পর্েকও  আেলাচনা  করা  হেয়েছ।  আমরা  এখােন
উদাহরণস্বরূপ  িপপীিলকা  সংক্রান্ত  হয়রত  আলী  (আ.)-এর  বাণীর  অনুবাদ  এখােন  েপশ  করব।  ১১৭  নং  খুতবায়  বর্িণত

  :  হেয়েছ

তারা  িক  তাঁর  ক্ষুদ্র  একিট  সৃষ্িটর  ব্যাপাের  গভীর  মেনােযাগ  ও  দৃষ্িট  েদয়  না  েয,িতিন  িকভােব  এর  সৃষ্িট“



প্রক্িরয়া দৃঢ় এবং এর ৈদিহক গঠন িনপুণভােব সৃষ্িট ও শক্িতশালী কেরেছন? ক্ষুদ্র জীবেকও িতিন শ্রবেণন্দ্িরয়
ও  দর্শেণন্দ্িরয়  িদেয়েছন;অস্িথ  ও  ত্বক  িদেয়  সজ্িজত  কেরেছন...।  িপপীিলকার  িদেক  তাকাও;এর  ক্ষুদ্র  েদহ  ও
সূক্ষ্ম  েদহাবয়ব  িনেয়  িচন্তা-ভাবনা  কেরা;এ  প্রাণীিট  এতটা  ক্ষুদ্র  েয,েচাখ  িদেয়  তা  েদখাই  যায়  না  এবং
(মানুেষর)  িচন্তা  ও  কল্পনার  মধ্েযও  আেস  না।  িকভােব  তা  মািটর  ওপের  পথ  চেল  এবং  খাদ্েযর  ওপের  ঝাঁিপেয়
পেড়;শস্যদানা  িঢঁিবর  মধ্েয  বহন  কের  িনেয়  যায়  যা  েস  তার  বাসস্থােন  (গুদােম)  সংরক্ষণ  কের  (রােখ)  এবং
গ্রীষ্মকােল শীতকােলর জন্য খাদ্য মওজুদ কের;শীতকালীন িনদ্রা ও অবকাশ যাপেন গমেনর সময়,(ভূ-পৃষ্েঠর ওপর) েবর
হেয় আসার সময়কালটাও েস পূর্ব হেত িনর্ধারণ কের েনয়। এ প্রাণীিটর জীিবকারও িনশ্চয়তা িবধান করা হেয়েছ এবং এর
ৈদিহক  গঠনানুসাের  যথাযথ  জীিবকা  েদয়া  হেয়েছ।  দয়ালু  মহান  আল্লাহ্  এ  ক্ষুদ্র  জীবিটর  ব্যাপাের  েমােটও
অমেনােযাগী  নন  এবং  তােক  (জীবন  ধারেণর  অপিরহার্য  উপাদান  ও  সামগ্রী  েথেক)  বঞ্িচত  কেরনিন,এমনিক  যিদও  তা
(িপপীিলকা) শুষ্ক এবং কিঠন িশলার িনেচও থােক। আর তুিম যিদ এ ক্ষুদ্র জীবিটর খাদ্য প্রেবশ ও িনর্গমন পেথর
(অর্থাৎ  পিরপাকতন্ত্র)  ব্যাপাের,এর  েদেহর  ঊর্ধ্বাঙ্গ  ও  িনম্নাঙ্গ,এর  উদরস্থ  অঙ্গ-প্রতঙ্গ  যা  িকছু  আেছ
এগুেলার গঠন এবং এর মস্তকস্থ েচাখ ও শ্রবেণন্দ্িরেয়র গঠনেশৗকর্য িনেয় িচন্তা কর তাহেল তুিম িবস্িমত না হেয়

”পারেবই না।

িকন্তু নাহজুল বালাগায় তাওহীদ সংক্রান্ত েয সব আেলাচনা রেয়েছ েসগুেলার অিধকাংশই বুদ্িধবৃত্িতক ও দার্শিনক
আেলাচনা।  নাহজুল  বালাগার  অসাধারণ  উৎকর্ষ  এ  সব  আেলাচনার  মধ্য  িদেয়  প্রিতভাত  হয়।  নাহজুল  বালাগার  তাওহীদ
সংক্রান্ত  বুদ্িধবৃত্িতক  ও  িচন্তামূলক  আেলাচনাসমূেহ  যা  িকছু  রেয়েছ,তার  সকল  আেলাচনা,যুক্িত-প্রমাণ
উপস্থাপন  এবং  ফলাফল  ও  িসদ্ধান্েত  উপনীত  হওয়ার  মূল  িভত্িতস্বরূপ  হচ্েছ  মহান  স্রষ্টার  পিবত্র  সত্তার
িনরঙ্কুশ  অসীমত্ব,স্থািয়ত্ব  এবং  সব  িকছু  অর্থাৎ  যাবতীয়  বস্তুিনচেয়র  ওপর  তাঁর  কর্তৃত্ব  ও  আিধপত্য  এবং
েসগুেলার  তত্ত্বাবধান।  হযরত  আলী  (আ.)  এ  অংেশ  তাঁর  িনজ  বক্তব্েযর  হক  পূর্ণাঙ্গ  ও  যথার্থভােব  আদায়  কেরেছন
(িতিন পূর্ণাঙ্গ আেলাচনা কেরেছন এবং এ ক্েষত্ের েকান িকছুই উেপক্ষা কেরন িন। না তাঁর আেগ েকউ অথবা তাঁর পের

েকউ তাঁর পর্যােয় েপৗঁছেত েপেরেছ (অর্থাৎ েকান ব্যক্িতই তাঁর মেতা এতদপ্রসঙ্েগ আেলাচনা কেরিন)।

আেরকিট িবষয় হচ্েছ মহান আল্লাহর পিবত্র সত্তার িনরঙ্কুশ সরল ধারণা;সব ধরেনর বহুত্ব এবং গাঠিনক উপাদান ও
অংেশ এর িবশ্েলষণ ও িবভক্িতর ধারণা প্রত্যাখ্যান এবং মহান আল্লাহর পিবত্র সত্তা েথেক তাঁর গুণাবলী িভন্ন ও

স্বতন্ত্র হওয়ার ধারণা প্রত্যাখ্যান নাহজুল বালাগার এ অংেশ বহুল আেলাচনা করা হেয়েছ।

আেরা েবশ িকছু গভীর তাৎপর্যমণ্িডত ও অভূতপূর্ব িবষেয়র আেলাচনাও নাহজুল বালাগার এ অংেশ স্থান লাভ কেরেছ।
েযমন মহান আল্লাহর প্রথম হওয়াই (আিদ) হচ্েছ হুবহু তাঁর সর্বেশষ হওয়া,তাঁর প্রকাশমানতাই হচ্েছ হুবহু তাঁর
অপ্রকাশমানতা,সময়-কাল  ও  সংখ্যার  ওপর  তাঁর  শ্েরষ্ঠত্ব,প্রাধান্য  ও  অগ্রবর্িততা,তাঁর  অনািদ  ও  িচরস্থায়ী
হওয়া  কালগত  অনািদ  ও  িচরস্থায়ী  না  হওয়া,তাঁর  একত্ব  সংখ্যাবাচক  একত্ব  না  হওয়া,তাঁর  সত্তাগত
মহত্ব,কর্তৃত্ব,পরাক্রমশীলতা  ও  অমুখােপক্িষতা,অনস্িতত্ব  েথেক  অস্িতত্ব  দান  (অর্থাৎ  অনস্িতত্ব  েথেক  সকল
বস্তুেক  সৃষ্িট  ও  অস্িতত্েব  আনয়ন)।  েকান  িবষয়  ও  অবস্থাই  েয  তাঁেক  অন্য  আেরকিট  অবস্থা  ও  িবষয়  েথেক  িবরত
রাখেত পাের না-এ িবষয়িট;তাঁর বাণীই েয  হুবহু তাঁর কর্ম-এ িবষয়িট,তাঁর পিবত্র সত্তােক পূর্ণরূেপ উপলব্িধ
করার  ব্যাপাের  আকল  অর্থাৎ  বুদ্িধবৃত্িতসমূেহর  অপারগতা  ও  অক্ষমতা,মহান  আল্লাহর  জ্ঞান  েয  আকল  অর্থাৎ



বুদ্িধবৃত্িতর ওপর তাঁর এক ধরেনর প্রকাশ ও িবচ্ছুরণস্বরূপ তেব তা েকান অর্থ ও ধারণার ওপর মেনর আিধপত্য ও তা
ধারণ  ও  েবষ্টন  করার  মেতা  নয়-এ  িবষয়িট;মহান  আল্লাহর  পিবত্র  সত্তা  েথেক  সাকারত্ব  (েদহধারী
হওয়া),গিত,স্িথিত,পিরবর্তন,স্থান-কাল,সমকক্ষ,প্রিতপক্ষ,শরীক,সদৃশ,যন্ত্র  ও  মাধ্যম
ব্যবহার,সীমাবদ্ধতা,সসীমত্ব  ইত্যািদর  ধারণা  প্রত্যাখ্যান  করা।  এ  ছাড়া  আেরা  িকছু  িবষয়  আেছ  েযগুেলার

প্রিতিটর  একিট  নমুনা  ইনশাল্লাহ্  আমরা  যথাস্থােন  উল্েলখ  করব।

এগুেলা  হচ্েছ  এমন  সব  আেলাচ্য  িবষয়  যা  িবস্ময়কর  এ  গ্রন্েথ  বর্িণত  হেয়েছ।  প্রাচীন  ও  আধুিনক  দার্শিনকেদর
যাবতীয় আকীদা-িবশ্বাস ও িচন্তাধারার সােথ িযিন পিরিচত েকবল িতিন নাহজুল বালাগায় বর্িণত এ সব িবষেয়র সােথ

পিরিচত হেয় ভীষণভােব অবাক না হেয়ই পারেবন না।

এ  ক্েষত্ের  নাহজুল  বালাগায়  েয  সব  িবষয়  বর্িণত  হেয়েছ  েসগুেলার  ব্যাপাের  িবস্তািরত  আেলাচনার  জন্য  একিট
িবরাট স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করা প্রেয়াজন। একিট বা দু’িট প্রবন্েধ সব িকছু ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তাই এ
প্রবন্েধ  সংক্েষেপ  আেলাচনা  করা  ছাড়া  আর  েকান  উপায়ও  েনই।  তেব  যােত  কের  নাহজুল  বালাগার  এ  অংেশ  একিট
: সংক্িষপ্ত সার্িবক দৃষ্িট িদেত পাির েসজন্য প্রাথিমক পদক্েষপ িহসােব কেয়কিট িদেকর প্রিত ইঙ্িগত করেত চাই

িতক্ত স্বীকােরাক্িত

আমরা  যারা  মহান  আহেল  বাইেতর  অনুসারী  তােদরেক  অবশ্যই  স্বীকার  করেত  হেব  েয,আমরা  যাঁর  অনুসারী  হওয়ার  গর্ব
অনুভব  কির  হযরত  আলী  (আ.)-এর  প্রিত  আমরা  অন্যায়  এবং  ন্যূনতম  হেলও  অবেহলা  প্রদর্শন  কেরিছ।  আসেল  আমােদর
অবেহলাই  তাঁর  প্রিত  জুলুম  তুল্য।  আমরা  আলী  (আ.)-েক  িচনেত  চাইিন  এবং  পািরওিন।  আমােদর  অিধকাংশ  েচষ্টা-
প্রেচষ্টা হযরত আলী (আ.)-এর ব্যাপাের মহানবী (সা.)-এর বর্িণত বাণী ও হাদীসসমূহ এবং যারা এগুেলা উেপক্ষা ও
অবেহলা  কেরেছ  তােদরেক  েদাষােরাপ  করার  মধ্েযই  সীমাবদ্ধ  েথেকেছ,তেব  মাওলা  আলী  (আ.)-এর  প্রকৃত  মহান
ব্যক্িতত্বেক  িঘের  নয়।  আমরা  একদম  উদাসীন  েথেক  েগিছ  েয,মৃগনাভী  (িমস্ক)  সদৃশ  আলী  (আ.)  প্রকৃতপক্েষ  মহান
স্রষ্টা ও তাঁর রাসূল (সা.)-ই যাঁর পিরিচিত সকেলর সামেন তুেল ধেরেছন তাঁরই আেছ মৃগনাভীসদৃশ সুবাস ও েসৗরভ
(অিত মহান চািরত্িরক ৈবিশষ্ট্যসমূহ)। সব িকছুর েচেয় অিধক প্রেয়াজনীয় হচ্েছ আমােদর ঘ্রােণন্দ্িরয়েক তাঁর
সুবাস  ও  েসৗরেভর  সােথ  পিরিচত  ও  অভ্যস্ত  করা  অর্থাৎ  আমােদর  অবশ্যই  পিরিচত  হেত  ও  পিরিচত  করেত  হেব।  মহান
আল্লাহর রাসূল (সা.) আলী (আ.)-এর সুমহান ব্যক্িতত্েবর েসৗরভ এ কারেণই পিরিচত কিরেয় িদেয়িছেলন েয,মানুষ তাঁর
সুমহান ব্যক্িতত্ব ও চিরত্েরর সােথ পিরিচত হেব;অবশ্যই এমনটা উদ্েদশ্য িছল না েয,তারা েকবল আতর িবক্েরতার
কথার ওপর িনর্ভর করেব এবং েকবল তাঁর পিরিচিত তুেল ধরার আেলাচনায় তারা তােদর সকল সময় ব্যয় করেব। অথচ তারা

!িনেজরা তাঁর সােথ সম্যকভােব পিরিচত হেব না

নাহজুল বালাগাহ্ যিদ অন্যেদর সৃষ্িটকর্ম হেতা তাহেল িক তাঁর সােথ এ ধরেনর আচরণ করা হেতা? ইরান হযরত আলীর
ভক্ত  ও  অনুসারীেদর  েদশ  এবং  ইরােনর  জনগণ  ফার্সীভাষী।  আপনারা  যিদ  নাহজুল  বালাগার  ফার্সী  অনুবাদ  ও

ব্যাখ্যাগুেলার  প্রিত  দৃষ্িট  িনবদ্ধ  কেরন  তাহেল  িনেজেদর  কর্মকাণ্েডর  প্রকৃত  িবচার  করেত  পারেবন।

সার্িবকভােব  আহেল  বাইেতর  বর্িণত  হাদীসগুেলা  িঠক  এমিনভােব  তাঁেদর  েথেক  বর্িণত  প্রার্থনাসমূহ,আধ্যাত্িমক
তত্ত্বজ্ঞান  ও  মােরফাত  এবং  একইভােব  আেরা  যাবতীয়  িবষয়বস্তু  ও  তাৎপর্েযর  দৃষ্িটেত  অন্য  সকল  মুসিলম



সম্প্রদায়  কর্তৃক  বর্িণত  হাদীস  ও  প্রার্থনাসমূেহর  সােথ  তুলনাই  করা  যায়  না।  উসূলুল  কাফী,েশখ  সাদূেকর
‘তাওহীদ’ অথবা আল্লামা তাবারসীর ‘আল ইহ্িতজাজ’ গ্রন্েথ যা িকছু বর্িণত হেয়েছ তা অপরাপর মুসিলম সম্প্রদােয়র
েকান  গ্রন্েথই  বর্িণত  হয়িন।  অন্যান্য  মুসিলম  সম্প্রদােয়র  গ্রন্থসমূেহ  এ  ক্েষত্ের  কখেনা  কখেনা  এমন  সব
িবষয়ও বর্িণত হেয়েছ েয,িনর্দ্িবধায় েসগুেলােক বােনায়াট (জাল) বলা েযেত পাের। কারণ েসগুেলা পিবত্র েকারআেনর
স্পষ্ট উক্িত ও মূলনীিতসমূেহর পিরপন্থী এবং েসগুেলা েথেক েপৗত্তিলকতা ও সাদৃশ্যবােদর গন্ধ পাওয়া যায় (যা
িশরক)। সম্প্রিত হােশম মারুফ আল হাসানী তাঁর রিচত ‘িদরাসাত ফীল কাফী ওয়াস্ সাহীহ্ িলল বুখারী’ নামক গ্রন্েথ
দক্ষতা ও িনপুণতার সােথ সহীহ বুখারী ও আল কাফীেত বর্িণত স্রষ্টাতত্ত্ব সংক্রান্ত হাদীসসমূেহর তুলনামূলক
আেলাচনা  কের  উক্ত  গ্রন্থদ্বেয়র  একিট  তাত্ত্িবক  মূল্যায়ন  ও  পর্যােলাচনা  কেরেছন।  আহেল  বাইেতর  মতাদর্েশ
বুদ্িধবৃত্িত  (আকল)  আহেল  বাইেতর  ইমামেদর  মাধ্যেম  স্রষ্টাতত্ত্ব  সংক্রান্ত  েয  সব  আেলাচনা-পর্যােলাচনা
উত্থািপত হেয়েছ েসগুেলা এবং এতৎসংক্রান্ত ব্যাখ্যা-িবশ্েলষণসমূহ (েযগুেলার উদাহরণ িবদ্যমান এবং নাহজুল
বালাগাহ্ হচ্েছ েযগুেলার সর্বশ্েরষ্ঠ উদাহরণ) প্রাচীনকাল েথেকই আহেল বাইেতর অনুসারীেদর বুদ্িধবৃত্িতেক
দার্শিনক  বুদ্িধবৃত্িতেত  রূপান্তিরত  কেরেছ।  আর  এটা  িছল  না  েকান  িবদআত  ও  ধর্মবিহর্ভূত  নেবাদ্ভািবত
িবষয়;বরং এটা িছল পিবত্র েকারআন িনর্েদিশত পথ। পিবত্র েকারআনই মুসলমানেদর সামেন এ পথিটর প্রবর্তন কেরেছ।
আর আহেল বাইেতর মহান ইমামগণ পিবত্র েকারআেনর িশক্ষা ও নীিতমালার আেলােক পিবত্র েকারআেনর ব্যাখ্যাস্বরূপ এ
সব সত্য প্রকাশ কেরেছন। িনন্দা করেত হেল ঐ সব ব্যক্িতেকই করেত হেব যারা এ পথ অনুসরণ কেরিন এবং পথ চলার উপায়

ও মাধ্যমেকও হািরেয়েছ।

ইিতহাস েথেক প্রমািণত হয় েয,ইসলাম ধর্েমর শুরু েথেকই আহেল বাইেতর অনুসািরগণ অন্যেদর েচেয় েবিশ এ সব িবষেয়
েঝাঁক  ও  উৎসাহ  প্রদর্শন  কেরেছ।  অন্যান্য  সম্প্রদােয়র  মধ্েয  েকবল  মু’তািযলা  সম্প্রদায়  আহেল  বাইেতর
অনুসারীেদর িচন্তা ও ধ্যান-ধারণার িনকটবর্তী িছল। মু’তািযলা সম্প্রদােয়রও এ সব িবষেয়র িদেক উৎসাহ ও আগ্রহ
িছল।  তেব  েযেহতু  তারা  (মু’তািযলাগণ)  মুসিলম  উম্মার  সংখ্যাগিরষ্ঠ  অংেশর  সামািজক  মানিসকতা  েপাষণ  কেরিন

েসেহতু  প্রায়  িহজরী  তৃতীয়  শতাব্দীর  পর  েথেকই  (মু’তািযলা  সম্প্রদায়)  সম্পূর্ণ  িবলুপ্ত  হেয়  যায়।

প্রখ্যাত িমসরীয় েলখক আহমাদ আমীন তাঁর রিচত ‘যুহরুল ইসলাম’ গ্রন্েথর প্রথম খণ্েড এ িবষয়িট স্বীকার কেরেছন।
: িতিন িমসের আহেল বাইেতর অনুসারী ফােতমীয়েদর দ্বারা সৃষ্ট দার্শিনক আন্েদালন প্রসঙ্েগ বেলেছন

এ  কারেণই  আহেল  তাসান্নুেনর  (সুন্নী  সম্প্রদায়)  েচেয়  আহেল  বাইেতর  মতাদর্েশর  সােথই  দর্শনশাস্ত্র  অত্যিধক
সংশ্িলষ্ট।  আমরা  ফােতমীয়  ও  বুওয়াইিহদ  যুেগ  তা  প্রত্যক্ষ  কির,এমনিক  পরবর্তী  যুগগুেলােত  পারস্য  ইসলামী
দর্শন চর্চা এবং এতৎসংক্রান্ত গ্রন্থাবলী রচনা ও প্রসােরর ব্যাপাের অন্য সকল েদেশর েচেয় েবিশ মেনােযাগ ও
আগ্রহ  প্রদর্শন  কেরেছ।  জামালুদ্দীন  আল  আফগানী  যাঁর  মধ্েয  আহেল  বাইেতর  মতাদর্েশর  প্রিত  েঝাঁক  ও  প্রবণতা
িবদ্যমান িছল এবং িযিন ইরােন দর্শন অধ্যয়ন কেরিছেলন আমােদর সমসামিয়ক যুেগ যখন িতিন িমসের আগমন কেরন তখন

েথেক িতিন িমসের দর্শনেকন্দ্িরক আন্েদালেনর সূত্রপাত কেরন।

িকন্তু  ‘েকন  আহেল  বাইেতর  মতাদর্েশর  অনুসারীরা  অন্যান্য  মুসিলম  সম্প্রদােয়র  েচেয়  েবিশ  দর্শনশাস্ত্েরর
প্রিত আগ্রহ ও েঝাঁক প্রদর্শন কেরেছ’-এ ব্যাপাের আহমাদ আমীন ইচ্েছ কের অথবা িবস্মৃত হেয় ভুল মন্তব্য কের
বেলেছন : “বুদ্িধবৃত্িতক আেলাচনা ও দর্শন চর্চার প্রিত আহেল বাইেতর ভক্ত ও অনুসারীেদর েবিশ েবিশ আগ্রহ ও



মেনােযাগ প্রদর্শেনর কারণ হচ্েছ ধর্েমর স্পষ্ট ও বাহ্য (প্রকাশ্য) অর্থ ও ব্যাখ্যা বাদ িদেয় দুর্েবাধ্য
রহস্যাবৃত  অর্থ  ও  তাৎপর্য  ব্যাখ্যা  করার  প্রিত  তােদর  আগ্রহ  ও  প্রবণতা।  তারা  িনেজেদর  এই  অতীন্দ্িরয়বাদী
রহস্যময়তােকন্দ্িরক প্রবণতার একিট গ্রহণেযাগ্য ব্যাখ্যা দাঁড় করােনার জন্য দর্শেনর শরণাপন্ন হেত বাধ্য
হেয়িছেলন। আর এ কারেণই ফােতমীয়েদর শাসনামেল িমসর এবং বুওয়াইহী সাফাভী ও কাজারীয় শাসনামেল ইরান অন্য সকল

”মুসিলম েদশ অেপক্ষা সবেচেয় েবিশ দার্শিনক প্রবণতা ও দর্শেনর প্রিত আগ্রহ প্রদর্শন কেরেছ।

আসেল  আহমাদ  আমীেনর  বক্তব্য  সম্পূর্ণ  িভত্িতহীন  ও  অমূলক।  আহেল  বাইেতর  মহান  ইমামগণই  তাঁেদর  ভক্ত  ও
অনুসারীেদর  মধ্েয  এ  আগ্রহ  ও  প্রবণতার  স্রষ্টা।  তাঁরাই  তাঁেদর  যুক্িতপ্রমাণ  উপস্থাপন
(ইহ্িতজাজ),বক্তৃতা,ভাষণ,হাদীস  এবং  প্রার্থনাসমূেহ  ঐশ্বিরক  প্রজ্ঞা-দর্শেনর  সর্েবাচ্চ  পর্যােয়র
সূক্ষ্মতম  িবষয়ািদ  উপস্থাপন  কেরেছন।  আর  নাহজুল  বালাগাহ্  হচ্েছ  এর  একিট  উৎকৃষ্ট  িনদর্শন।  এমনিক  আহেল
বাইেতর  মাধ্যেম  মহানবী  (সা.)-এর  িনকট  েথেক  এমন  সব  উচ্চাঙ্েগর  হাদীস  িবদ্যমান  রেয়েছ  েযগুেলা  অন্যান্য
মুসিলম  সম্প্রদায়  কর্তৃক  মহানবীর  িনকট  েথেক  বর্িণত  হয়িন।  আহেল  বাইেতর  মতাদর্েশর  অনুসারীেদর  েমধা  ও
বুদ্িধবৃত্িত  েকবল  দর্শনশাস্ত্েরর  সােথই  সংশ্িলষ্ট  নয়;বরং  কালাম,িফক্হ্  ও  উসূেল  িফক্হেতও  তােদর  েমধা  ও
বুদ্িধবৃত্িত  অনন্যসাধারণ  ৈবিশষ্ট্েযর  অিধকারী।  আর  এ  সব  িকছুর  উৎসমূল  আসেল  একটাই  (অর্থাৎ  আহেল  বাইেতর

মহান ইমামেদর বুদ্িধবৃত্িতক প্রেচষ্টা ও আন্েদালন)।

েকউ  েকউ  এ  পার্থক্য  ও  স্বাতন্ত্র্য  আহেল  বাইেতর  অনুসারীেদর  সােথ  সংশ্িলষ্ট  বেল  মেন  কেরন  এবং  বেলন
েয,েযেহতু  আহেল  বাইেতর  অনুসারীরা  িছল  ইরানী  এবং  ইরানীরা  িছল  আহেল  বাইেতর  অনুসারী  আর  ইরােনর  জনগণ  িছল
িচন্তাশীল  ও  সূক্ষ্মদর্শী  েসেহতু  তারা  িনেজেদর  শক্িতশালী  বুদ্িধবৃত্িত  ও  িচন্তাশক্িতর  দ্বারা  আহেল

বাইেতর  অনুসারীেদর  জ্ঞানভাণ্ডার  সমৃদ্ধ  (কেরেছন)  এবং  তা  ইসলামী  রংেয়  রঞ্িজত  কেরেছন।

বার্ট্রান্ড রােসল তাঁর ‘পাশ্চাত্য দর্শেনর ইিতহাস’ গ্রন্েথর দ্িবতীয় খণ্েড প্রাগুক্ত িভত্িতর ওপর িনর্ভর
কেরই মন্তব্য কেরেছন। রােসল তাঁর স্বভাবসুলভ ৈবিশষ্ট্য ও িচরাচিরত অভ্যাস অনুযায়ী েবশ অমার্িজত ও অশালীন
ভাষায় এ ব্যাপাের তাঁর দৃষ্িটভঙ্িগ উপস্থাপন কেরেছন। অবশ্য এ ধরেনর দািব করার ক্েষত্ের তাঁেক েদাষ েদয়াও
যায়  না।  কারণ  িতিন  ইসলামী  দর্শেনর  সােথ  আেদৗ  পিরিচত  িছেলন  না  এবং  এ  ব্যাপাের  তাঁর  কােছ  ন্যূনতম  তথ্য  ও

?জ্ঞান িছল না। তাই িকভােব ইসলামী দর্শেনর উৎস ও উৎপত্িতস্থল শনাক্ত করা তাঁর পক্েষ সম্ভব হেব

আমরা এ ধরেনর ধ্যান-ধারণা েপাষণকারীেদর উদ্েদেশ বলেত চাই েয,প্রথমত আহেল বাইেতর মতাদর্েশর সকল অনুসারী না
ইরানী  িছল,আর  না  সকল  ইরানী  িছল  আহেল  বাইেতর  মতাদর্েশর  অনুসারী।  শুধু  মুহাম্মদ  ইবেন  ইয়াকুব
কুলাইনী,মুহাম্মদ ইবেন আলী ইবেন হুসাইন ইবেন বাবাওয়াই েকামী এবং মুহাম্মদ ইবেন আলী তািলব মাযানদারানী িক
ইরানী  িছেলন?  আর  মুহাম্মদ  িবন  ইসমাঈল  বুখারী,আবু  দাউদ  সুিজস্তানী  এবং  মুসিলম  িবন  হাজ্জাজ  িনশাবুরী  িক
ইরানী  িছেলন  না?  সাইয়্েযদ  রাযী  িযিন  ‘নাহজুল  বালাগাহ্’  গ্রন্েথর  সংকলক  িতিন  িক  ইরানী  িছেলন?  িমসেরর
ফােতমীয়গণ িক ইরানী িছেলন?... েকন িমসের ফােতমীয়েদর প্রভাব-প্রিতপত্িত প্রিতষ্িঠত হওয়ার সােথ সােথ েসেদেশ
দার্শিনক  িচন্তার  উন্েমষ  ও  িবকাশ  হয়  এবং  তােদর  পতেনর  সােথ  সােথ  ঐ  িচন্তাধারার  মৃত্যু  ঘেট?  এরপর  বহু
শতাব্দী  পের  আহেল  বাইেতর  অনুসারী  একজন  ইরানী  সাইয়্েযেদর  (সাইয়্েযদ  জামালুদ্দীন  আফগানী)  মাধ্যেম  পুনরায়

েসখােন দার্শিনক িচন্তার প্রসার হয়।



বাস্তব কথা হচ্েছ এই েয,েকবল আহেল বাইেতর মহান ইমামগণই িছেলন এ ধরেনর িচন্তা-েচতনা এবং প্রবণতা ও আগ্রেহর
মূল উদ্গাতা। আহেল সুন্নােতর সকল গেবষক-আেলম স্বীকার কেরন েয,হযরত আলী (আ.)  িছেলন হাকীম-ই আসহাব (অর্থাৎ
মহানবীর সাহাবীেদর মধ্েয প্রজ্ঞাবান)। তাঁর বুদ্িধবৃত্িত ও েমধা অন্যান্য সাহাবীর বুদ্িধবৃত্িত ও েমধার

: তুলনায় িছল স্বতন্ত্র ও িভন্নধর্মী। দার্শিনক আবু আলী ইবেন িসনা বেলেছন

ইন্দ্িরয়গ্রাহ্য আংিশক (সামান্য) জড় িবষয়ািদর মােঝ বুদ্িধবৃত্িতক সামগ্িরক (সর্বজনীন) িবমূর্ত ধারণা বা“
অর্থ েযরূপ হয় অথবা জড় েদহসমূেহর ওপর প্রাধান্য িবস্তারকারী আকল (অজড় আত্মা) েযরূপ,আলী (আ.)ও মহানবী (সা.)-

”এর সাহাবীেদর মােঝ িছেলন িঠক েসরূপ।

তাই এ িবষয়িট স্পষ্ট েয,এ ধরেনর ইমােমর অনুসারীেদর িচন্তা-েচতনা অন্যেদর িচন্তা-েচতনার সােথ তুলনা করেল
অবশ্যই এগুেলার মােঝ িবরাট ব্যবধান পিরলক্িষত হেব।

আহমাদ আমীন এবং আেরা কিতপয় ব্যক্িত এক ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হেয় এ ধরেনর (দার্শিনক ও প্রজ্ঞাজেনািচত)
বাণী ও উক্িত েয হযরত আলী (আ.)-এর হেত পাের েস ব্যাপাের সন্েদহ েপাষণ কেরেছন এবং তাঁরা বলেত চান েয,গ্রীক
দর্শেনর  সােথ  পিরিচত  হবার  আেগ  আরবগণ  এ  ধরেনর  দর্শনধর্মী  ও  প্রজ্ঞািনর্ভর  আেলাচনা-পর্যােলাচনা  এবং
তাত্ত্িবক  ব্যাখ্যা-িবশ্েলষেণর  সােথ  েমােটও  পিরিচত  ও  অভ্যস্ত  িছল  না।  পরবর্তীকােল  যারা  গ্রীক  দর্শেনর
সােথ  পিরিচিত  লাভ  কেরিছল  তারাই  এ  ধরেনর  দার্শিনক  উক্িত  ও  বাণী  ৈতির  কের  হযরত  আলী  (আ.)-এর  নােম  চািলেয়

!িদেয়েছ

আমরাও  বলেত  চাই  েয,আরবরাই  েকবল  এ  ধরেনর  উচ্চাঙ্েগর  দার্শিনক  প্রজ্ঞাজেনািচত  উক্িত  ও  বাণীসমূেহর  সােথ
পিরিচত  িছল  না;বরং  অনারবগণও  পিরিচত  িছল  না।  গ্রীস  ও  গ্রীক  দর্শনও  এ  সব  উচ্চাঙ্েগর  দার্শিনক  ও
প্রজ্ঞািনর্ভর  বাণী  ও  উক্িতর  সােথ  পিরিচত  িছল  না।  আহমাদ  আমীন  প্রথমত  আলী  (আ.)-েক  দৃষ্িটভঙ্িগ,িচন্তা  ও
ধ্যান-ধারণার িদক েথেক আবু জাহল ও আবু সুিফয়ােনর মেতা অজ্ঞ-মূর্খ ও সভ্যতাবর্িজত আরব েবদুঈনেদর পর্যােয়
নািমেয়  এেনেছন  এবং  এরপর  যুক্িতিবদ্যার  পক্ষ  (অপ্রধান)  আশ্রয়  বাক্য  (সুগরা)ও  সাধ্য  (প্রধান)  আশ্রয়
বাক্য(কুবরা)সািজেয়  এ  ধরেনর  িসদ্ধান্েত  (নািতজাহ)উপনীত  হেয়েছন  এবং  মন্তব্য  কেরেছন।  তাহেল  বলেত  হয়
েয,জােহলী আরব জািত িক পিবত্র েকারআেনর সুমহান অর্থ ও তাৎপর্েযর সােথ পিরিচত িছল? হযরত আলী (আ.) িক মহানবী
(সা.) কর্তৃক িবেশষভােব প্রিশক্িষত ও দীক্ষাপ্রাপ্ত িছেলন না? মহানবী (সা.) িক হযরত আলীেক সাহবীেদর মধ্েয
সর্বশ্েরষ্ঠ  জ্ঞানী  বেল  পিরিচত  কিরেয়  েদনিন?  কিতপয়  সাহাবী  যাঁরা  েমধা,বুদ্িধবৃত্িত,অনুধাবন,উপলব্িধ  এবং
আধ্যাত্িমকতার দৃষ্িটেকাণ েথেক অত্যন্ত সাধারণ পর্যােয়র িছেলন তাঁেদর মর্যাদা রক্ষা করার উদ্েদশ্েয হযরত
আলী  (আ.)-এর  মেতা  অসাধারণ  ব্যক্িত  িযিন  ইসলাম  ধর্েমর  আশীর্বােদ  সর্েবাচ্চ  আত্িমক  ও  আধ্যাত্িমক  এবং

?তাত্ত্িবক পর্যােয়র অিধকারী হেয়িছেলন তাঁর মর্যাদা অস্বীকার করার িক েকান প্রেয়াজন ও েযৗক্িতকতা আেছ

আহমাদ  আমীন  বলেত  চান  েয,গ্রীক  দর্শেনর  সােথ  পিরিচত  হবার  আেগ  আরবগণ  নাহজুল  বালাগায়  বর্িণত  সূক্ষ্ম
অর্থ,ভাব,তাৎপর্য,ধ্যান-ধারণা  ও  িচন্তাধারার  সােথ  েমােটও  পিরিচত  িছল  না।

এর  উত্তের  বলেত  হয়  েয,নাহজুল  বালাগায়  েয  সূক্ষ্ম  িচন্তা,ভাব,তাৎপর্য,ধ্যান-ধারণা  ও  তত্ত্ব  বর্িণত
হেয়েছ,গ্রীক দর্শেনর সােথ পিরিচত হবার পরও েসগুেলার সােথ আরবগণ পিরিচত হেত পাের িন। শুধু আরবরা েকন অনারব



মুসলমানরাও  নাহজুল  বালাগার  িচন্তা  ও  দর্শেনর  সােথ  সম্যক  পিরিচিত  ও  জ্ঞান  লাভ  করেত  পাের  িন।  আর  গ্রীক
দর্শনও  নাহজুল  বালাগার  সূক্ষ্ম  িচন্তা  ও  দর্শেনর  সােথ  পিরিচত  িছল  না।  আসেল  নাহজুল  বালাগায়  বর্িণত  এ  সব
সূক্ষ্ম িচন্তাধারা ও দার্শিনক িবষয়ািদ ইসলামী দর্শেনর একান্ত িনজস্ব িবষয় ও স্বতন্ত্র ৈবিশষ্ট্যাবলীর
অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এগুেলা আসেল ইসলাম ধর্েমরই স্বতন্ত্র ও অনন্য ৈবিশষ্ট্য। আর মুসিলম দার্শিনকগণ ইসলাম
ধর্েমর  মূলনীিতসমূেহর  দ্বারা  অনুপ্রািণত  হেয়ই  এ  সব  িবষয়েক  ইসলামী  দর্শনশাস্ত্েরর  অন্তর্ভুক্ত  কেরেছন।

(মূল ফার্সী েথেক েমা. মুনীর েহােসন খান কর্তৃক অনূিদত (জ্েযািত, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

 


